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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সিরডাপ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারপার্সন, 

বিশেষ অতিথিবৃন্দ, 

প্রিয় সহকর্মীগণ, 

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও প্রতিনিধিগণ, 

সমবেত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 
সেন্টার অন ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফর এশিয়া এন্ড দ্যা প্যাসিফিক (সিরডাপ) এর সহায়তায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় আয়োজিত এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে গ্রামীণ উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিতীয় সভার উদ্বোধন অধিবেশনে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। 
এই গুরুত্বপূর্ণ সভা আয়োজন করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। 

আমি আমার সরকার এবং নিজের পক্ষ থেকে পরিচালনা পরিষদ এবং নির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যদের, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা এবং পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণকে ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে স্বাগত জানাচ্ছি। 

সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, 

১৯৮৭ সালে প্রথম সভা আয়োজনের পর মন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিতীয় বৈঠকের স্বাগতিক দেশ হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমরা গর্বিত। ৩০ বছর আগে যে চুক্তির ফলে সিরডাপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতেও বাংলাদেশ অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ ছিল। 

আমরা বিশ্বাস করি, গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিশাল নেটওয়ার্ক-সম্বলিত প্রধান আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে সিরডাপ তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই অঞ্চলের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। 
সদস্য ও অসদস্য দেশগুলোর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন, পারস্পরিক মত বিনিময় এবং সহযোগিতার  মাধ্যমে সিরডাপ যে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে, স্বাগতিক দেশ হিসেবে আমরা এজন্য সিরডাপকে সাধুবাদ জানাই। 

১৯৮৭ সালের ৮ এবং ৯ এপ্রিল ঢাকায় গ্রামীণ উন্নয়ন বিষয়ক বাংলাদেশ ও সিরডাপের মন্ত্রীদের যৌথ সভায়  ‘গ্রামীণ উন্নয়নে ঢাকা ঘোষণা' গৃহীত হয়। ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের গ্রামীণ উন্নয়নের প্রতি সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটে। 
ঢাকায় দ্বিতীয়বারের মত মন্ত্রী পর্যায়ের সভা আয়োজন করে এই অঞ্চলের গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতি আমাদের আন্তরিকতা ও অঙ্গীকারের বিষয়টি আমরা পুনর্ব্যক্ত করছি। 
আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে, বিশ্বায়নের ফলে উদ্ভূত সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই অঞ্চলে গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এবারের মন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিতীয় সভা সিরডাপের জন্য একটি বিশাল সুযোগ তৈরি করেছে। 

সুধিবৃন্দ, 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যূদয় ঘটে। বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন দেশে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ব্যাপক কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার পর সে ধারা আর অব্যাহত থাকেনি। 
সেজন্য আজও আমাদের জন্য দারিদ্র্য, বিশেষ করে গ্রামীণ দারিদ্র্য, একটি বড় সমস্যা। এ সমস্যার উত্তরণে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহ যার যার অবস্থান থেকে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা এখনও আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারিনি। 
ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, 

বিশ্বের এক বিশাল জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলে বসবাস করে। কিন্তু উন্নত বিশ্বের তুলনায় তাঁরা  অনেক কম সম্পদের মালিক। এই অঞ্চলের দেশগুলোকে নানামুখী সমস্যা মোকাবিলা করে টিকে থাকতে হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে: বেকারত্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিরাপদ পানির অভাব, কৃষিতে নিম্ন-উৎপাদনশীলতা, গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন প্রবণতা, অপর্যাপ্ত খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা ইত্যাদি। সমগ্র এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিশেষ করে বাংলাদেশসহ কিছু দেশ অত্যধিক জনসংখ্যার ভার বয়ে বেড়াচ্ছে। এছাড়া, এই দেশগুলোকে সন্ত্রাসের হুমকিও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। 

পরিবেশগত বিপর্যয় এবং জ্বালানির অপ্রতুলতা আমাদের উন্নয়নের পথে একটা বড় বাধা। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি আমাদের সবার জন্যই মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নত বিশ্বের শিল্পায়ন ও অতিরিক্ত গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণের ফলে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর প্রভাবে  বাংলাদেশ, মালদ্বীপসহ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর একটি বিশাল অংশ কয়েক দশকে পানির নীচে তলিয়ে যেতে পারে। 
এটি হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁদের বাস্ত্তভিটা এবং সম্পদ হারাবে। দারিদ্র্য পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। সম্প্রতি কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে পরিবেশের কোন ক্ষতি না করেও আমরা কীভাবে ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হতে যাচ্ছি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি বিশ্ববাসীর কাছে তা তুলে ধরেছি। 
সুধিবৃন্দ, 
বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রভাব সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকেতে হবে। বিশ্বায়নের প্রভাবে নগরায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর হচ্ছে, জ্বালানি সম্পদের উপর অতিরিক্ত চাপ বাড়ছে এবং গ্রাম ছেড়ে নগরে অভিবাসনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি এই অঞ্চলের গ্রামীণ জনপদের বিশাল জনসংখ্যার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব শুধুমাত্র মানুষের জীবনযাত্রাকেই ব্যাহত করবে না, জাতীয় ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাও বিনষ্ট করবে। এই সমস্যাগুলোর দিকে এখনই নজর দেওয়ার প্রয়োজন। তা না হলে গ্রামীণ উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিগুলো শেষ পর্যন্ত কোন স্থায়ী ফলাফল বয়ে আনবে না। 
সুধিবৃন্দ, 
যদিও সিরডাপের সদস্য দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপট ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আমাদেরকে অনেকগুলো একই ধরেনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। প্রতিটি দেশ নিজের মত করে তাদের সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে একক প্রচেষ্টা হয়ত বা সাফল্য বয়ে আনছে, তারপরও সিরডাপের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় হলে এই উদ্যোগগুলো থেকে আরও ভাল ও ফলপ্রসু ফলাফল পাওয়া সম্ভব। 
আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বায়নের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দিকগুলোকে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। নিম্নাঞ্চলের দেশগুলোর উপর জলবায়ূ পরিবর্তনের হুমকিগুলোকে ইতোমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বায়নের প্রভাব মোকাবিলায় আমাদের বিনিয়োগ ও পণ্য রপ্তানি বাড়াতে হবে। 
ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিরাজমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার ফলে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। এসব অভিন্ন সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধানের পথ খুঁজে বের করার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান ধরে রেখে প্রজ্ঞার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। 
সুধিবৃন্দ, 
দারিদ্র্য নিরসনে আমাদের সরকার ইতোমধ্যেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।  দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ‘দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল' (PRS) প্রণয়ন করা হয়েছে; নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকার কৃষিখাতে ভর্তুকি বাড়িয়েছে। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সেচকাজে বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতি পরিবারে কমপক্ষে একজনের কর্মসংস্থানের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এবছর থেকে আমাদের সরকার গ্রামীণ উন্নয়নে ‘একটি বাড়ি একটি খামার' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়ানো হবে। 
আমরা স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে উপজেলা ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করেছি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য এবং কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প বাস্তবায়নে সরকারি খাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রসারসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নেওয়া হয়েছে। 
সুধিবৃন্দ, 
আমাদের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রয়োজন - যা পারস্পারিকভাবে আমাদেরকে উপকৃত করবে। সিরডাপ এক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, মন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিতীয় সভায় বিশেষজ্ঞগণ একসঙ্গে কাজ করে অভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধানের নতুন নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করছেন। 
সবশেষে, আমি সিরডাপের মন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিতীয় সভার সাফল্য কামনা করছি। 
সম্মানিত অতিথিবৃন্দের ঢাকায় অবস্থান আনন্দময় ও উপভোগ্য হোক - এই কামনা করে আজকের সভার উদ্বোধন ঘোষণা করছি।  

খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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